
ভূিমকম্প  সম্পর্েক  সেচতন  থাকা
জরুির
িদনিট  িছল  শুক্রবার।  সাপ্তািহক  ছুিটর  িদন।  েদশবাসী  নাশতা  েসের
ছুিটর  িদেনর  কাজগুেলা  েযমন,  বাজার  করা,  রান্না-বান্নার  িবেশষ
আেয়াজন,  আেয়শ  কের  িবশ্রাম,  েবড়ােত  যাওয়ার  প্রস্তুিত,  এসব  িনেয়
ব্যস্ত। সকাল ১০টা ৩৬ িমিনেট হঠাৎ কের রাজধানীসহ পুেরা েদশ একটা
ঝাঁকুিন অনুভব করেলা। ঝাঁকুিনর তীব্রটা ক্রেম বাড়েত থাকেলা।

েসই  সােথ  েবশ  খািনকটা  সময়  িনেয়  পুেরা  েদশ  েযন  দুলিছেলা।  িনকট
অতীেত  এত  বেড়া  ঝাঁকুিন  বা  ভূিমকম্প  েদশবাসী  উপলব্িধ  কেরিন।
িকছুক্ষেণর  মধ্েয  গণমাধ্যম  আর  সামািজক  েযাগােযাগ  মাধ্যেমর
কল্যােণ জনসাধারণ িবষয়টা িবষদ জানেত পারেলা। েসই সােথ তারা তােদর
প্রিতক্িরয়াটাও প্রকাশ করেলা।

২১  নেভম্বেরর  এ  ভূ-কম্পনিটর  উৎপত্িত  স্থল  িছল  ঢাকার  অদূের
নরিসংদীেত।  তীব্রতা  িছল  িরখটার  স্েকেল  ৫.৭  মাত্রার।  কাছাকািছ
উৎপত্িতস্থল এবং তীব্রতার কারেণ রাজধানীবাসীসহ েদশবাসী উৎকণ্িঠত
হেয়  পেড়িছল।  এিদেনর  ভূিমকম্েপ  ১১  জেনর  মৃত্যুর  খবর  পাওয়া  যায়।
আহত হন আরও অেনেক।

২১  নেভম্বেরর  পরিদন  সকােল  এবং  সন্ধ্যায়  আরও  দুবার  কম্পন  অনুভূত
হয়। তেব এর মাত্রা িছল কম। শুক্রবােরর ৫.৭ মাত্রার ভূিমকম্েপর পর
শিনবার  েফর  দুবার  মৃদু  ভূিমকম্প  অনুভূত  হয়।  এিদন  সকােল  ৩.৩
মাত্রা  এবং  সন্ধ্যায়  ৪.৩  মাত্রার  ভূিমকম্প  হয়।  এই  কম্পনগুেলােক
‘আফটার  শক’  িহেসেব  উল্েলখ  কেরেছন  বাংলােদশ  আবহাওয়া  অিধদপ্তেরর
(িবএমিড)  পিরচালক  ভূিমকম্প  বলেত  সাধারণভােব  ভূ-পৃষ্েঠ  সৃষ্ট
কম্পনেক  েবাঝায়।  অর্থাৎ  ভূ-অভ্যন্তের  হঠাৎ  সৃষ্ট  েকােনা  কম্পন
যখন ভূত্বকেক আকস্িমক আন্েদািলত কের, সাধারণত তােক ভূিমকম্প বেল।
ভূিমকম্েপর ফেল ভূ-পৃষ্েঠ পিরবর্তন সূিচত হয়। মৃদু ভূিমকম্প আমরা
অনুভব করেত পাির না। িকন্তু অেপক্ষাকৃত প্রবল ভূিমকম্প আমরা সহেজ
অনুভব  করেত  পাির।  সাধারণত  ভূিমকম্প  কেয়ক  েসেকন্ড  স্থায়ী  হয়  এবং
পর্যায়ক্রেম একািধকবার ঘটেত পাের। ভূিমকম্পেনর মাত্রা তীব্র হেল
ঘরবািড়, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা প্রভৃিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পৃিথবীর  অভ্যন্তের  েকান  একিট  স্থােন  ভূিমকম্েপর  উৎপত্িত  হয়।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%9a%e0%a7%87%e0%a6%a4%e0%a6%a8/


ভূঅভ্যন্তেরর  েয  স্থােন  ভূিমকম্পেনর  উৎপত্িত  হয়  তােক  েকন্দ্র
(Centre)  বলা  হয়।  েকন্দ্েরর  েসাজা  উপের  ভূপৃষ্ঠস্থ  িবন্দুেক
উপেকন্দ্র  (Epicentre)  বেল।  ভূিমকম্েপর  েকন্দ্র  ভূ-অভ্যন্তেরর
প্রায়  ১৬  েথেক  ২০  িকেলািমটার  এর  মধ্েয  অবস্িথত  থােক।  ভূিমকম্প-
প্রবণ এলাকাগুেলা উচ্চ ঝুঁিকপূর্ণ এলাকা: িবেশষজ্ঞরা বাংলােদেশর
িবিভন্ন  অঞ্চলেক  ভূিমকম্পন-প্রবণ  এলাকা  িহেসেব  িচহ্িনত  কেরেছন।
িসেলট,  চট্টগ্রাম,  ময়মনিসংহ,  রাঙ্গামািট,  বান্দরবান।  মাঝাির
ঝুঁিকপূর্ণ  এলাকা:  ঢাকা,  কুিমল্লা,  ফিরদপুর।  কম  ঝুঁিকপূর্ণ
এলাকা:  খুলনা,  বিরশাল।  িবেশষজ্ঞেদর  মেত,  ঢাকা,  িসেলট  ও
চট্টগ্রােম  ৭.৫  বা  তার  েবিশ  মাত্রার  ভূিমকম্প  হেল  ব্যাপক
ক্ষয়ক্ষিতর আশঙ্কা রেয়েছ।

বাংলােদেশ ভূিমকম্েপর ঘটনা িবিভন্ন সমেয় িবিভন্ন মাত্রায় েরকর্ড
করা হেয়েছ। ২০০১ সাল েথেক ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৭ বছের েমাট ৫৯০িট
ভূিমকম্প অনুভূত হেয়েছ, যা বছের গেড় প্রায় ৩৫িট ভূিমকম্েপর সমান।
এই  গড়  অনুসাের,  গত  ৮  বছের  (২০১৭  েথেক  ২০২৫)  ২৮০িট  ভূিমকম্প
হেয়েছ।  তেব  িনর্িদষ্ট  সমেয়র  জন্য  সুিনর্িদষ্ট  পিরসংখ্যান  েপেত
আবহাওয়া  অিধদপ্তর  বা  ভূিমকম্প  পর্যেবক্ষণ  ও  গেবষণা  েকন্দ্েরর
সর্বেশষ  তথ্য  পর্যােলাচনা  করা  উিচত।  বাংলােদেশ  বছের  গেড়  ৩৫িট
মৃদু  ভূিমকম্প  (সাধারণত  ৪.০  বা  তার  কম  মাত্রার)  েবশ  কেয়কিট
গুরুত্বপূর্ণ  ভূতাত্ত্িবক  এবং  ভূিমকম্প  সংক্রান্ত  ইঙ্িগত  বহন
কের। ভূিমকম্প হেল ঢাকার কী ভয়াবহ অবস্থা হেত পাের এ িনেয় যারা
িচন্িতত, উদ্িবগ্ন এবং ঐ সমেয়র করণীয় ও এর পূর্েবর করণীয় িবষেয়
িনর্েদশ করেছন, এর প্রায় সবটার সােথ আমরাও একমত। বাংলােদশ স্থপিত
ইনস্িটিটউেটর  প্েরিসেডন্ট  বেলন,  ‘তীব্র  ভূিমকম্প  হেল  রাজধানী
ঢাকা  অগ্িনকুণ্েড  পিরণত  হেব।’  িতিন  জাপােনর  েকােব  নগরীর  উদাহরণ
েটেন  বেলন,  ভূিমকম্েপ  ঐ  বািণজ্িযক  নগরী  িশল্েপ  ব্যবহৃত  গ্যােস
প্রায় সাত িদন জ্বেলিছল।’ ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ভূতত্ত্ব িবভােগর
অধ্যাপক বেলিছেলন, ‘পৃিথবীর ঘনবসিতপূর্ণ শহরগুেলার মধ্েয অন্যতম
ঢাকা।  েসই  সঙ্েগ  ঢাকায়  রেয়েছ  অপিরকল্িপত  নগরায়ণ।  শক্িতশালী
ভূিমকম্েপ  রাজধানীেত  ধেস  েযেত  পাের  ১০  শতাংশ  ভবন।  এেত  কমপক্েষ
দুই  লাখ  মানুেষর  প্রাণহািনর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  ধেস  যাওয়া  ভবেন
অবরুদ্ধ  হেব  পাঁচ  েথেক  ১০  লাখ  মানুষ।  নগরবাসীেদর  উদ্ধাের
যথােযাগ্য  প্রস্তুিত  না  থাকায়  গ্যাসলাইন  েফেট,  িবদ্যুৎস্পৃষ্ট
হেয় ও অনাহাের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রেয়েছ।’

সাম্প্রিতক  এই  কম্পনগুেলা  বাংলােদশেক  পুনরায়  ভূিমকম্েপর  ঝুঁিকর



কথা  স্মরণ  কিরেয়  িদেয়েছ  বেল  মেন  কেরন  িবেশষজ্ঞরা।  ভিবষ্যৎ
িবপর্যয়  এড়ােত  তাঁরা  বেলন,  ‘আমােদর  এই  অঞ্চল  ভূিমকম্েপর  অিধক
ঝুঁিকপূর্ণ।  এ  জন্য  আমােদর  ভবন  িনর্মােণ  অিধক  সেচতন  ও  িবল্িডং
েকাড েমেন চলেত হেব। আমােদর েখালা মাঠ, পার্ক সংরক্ষণ করেত হেব।
একই সঙ্েগ ভবনসংলগ্ন রাস্তাগুেলােক সুপ্রশস্ত করেত হেব।’

বাংলােদশ  ভূতাত্ত্িবকভােব  ভূিমকম্প-প্রবণ  অঞ্চেল  অবস্িথত।  েদশিট
িতনিট  প্রধান  েটকেটািনক  প্েলেটর  সংেযাগস্থেল  রেয়েছ:  ইউেরিশয়ান
প্েলট,  ইন্িডয়ান  প্েলট  ও  বার্মা  মাইক্েরাপ্েলট।  এ  প্েলটগুেলার
সংঘর্ষ ও সঞ্িচত ভূতাত্ত্িবক চােপর কারেণ বাংলােদেশ মাঝাির েথেক
বেড়া  মাত্রার  ভূিমকম্েপর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  ২০২৪  সাল  েথেক  বর্তমান
পর্যন্ত ৬০িটর েবিশ ভূিমকম্প েরকর্ড করা হেয়েছ এ অঞ্চেল।

বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকায় যিদ ৬.৯ মাত্রার ভূিমকম্প হয়, তাহেল আট
লাখ  ৬৪  হাজার  ভবন  ধেস  পড়েব।  যা  শতকরা  িহেসেব  েমাট  িবল্িডংেয়র
৪০শতাংশ। এ ভূিমকম্প যিদ িদেনর েবলায় হয়, তাহেল দুই লাখ ১০ হাজার
মানুেষর  মৃত্যু  হেব।  ভূিমকম্পিট  যিদ  রােতর  েবলায়  হয়,  তাহেল  িতন
লাখ  ২০  হাজার  মানুেষর  মৃত্যু  হেব।  এ  তথ্য  উেঠ  এেসেছ  ২০২৩  সােল
রাজউেকর  গেবষণায়।  বর্তমােন  িবেশষজ্ঞেদর  মেত  ভূিমকম্েপর  উচ্চ
ঝুঁিকেত  রেয়েছ  বাংলােদশ।  বাংলােদেশর  িবিভন্ন  অঞ্চেল  ৭.৫  হেত  ৮
মাত্রার ভূিমকম্েপর আশঙ্কা রেয়েছ।

িবজ্ঞানীরা  মেন  কেরন,  একািধক  েছােটা  ভূিমকম্প  একিট  বেড়া
ভূিমকম্েপর আগাম সংেকত হেত পাের। িবেশষ কের যিদ এিট একই অঞ্চেল
বারবার ঘেট এবং কম্পেনর মাত্রা ধীের ধীের বাড়েত থােক। ভূিমকম্েপর
ঝুঁিক  িনেয়  িবিভন্ন  ভূতাত্ত্িবক  গেবষণা  ও  পর্যেবক্ষণ  েকন্দ্র
েথেক  সতর্কবার্তা  আসেত  পাের  েয,  বাংলােদশ  বেড়া  ভূিমকম্েপর  জন্য
প্রস্তুত  িক  না।  িবেশষজ্ঞরা  বলেছন,  ঢাকাসহ  েদেশর  িবিভন্ন  শহেরর
ভবন ও অবকাঠােমা বেড়া ভূিমকম্প সহ্য করার মেতা উপযুক্ত নয়, তাই
যথাযথ  প্রস্তুিত  গ্রহণ  করা  জরুির।  িবজ্ঞানীরা  মেন  কেরন,  েছােটা
ভূিমকম্পগুেলা  যিদ  িনর্িদষ্ট  একিট  অঞ্চেল  ঘনঘন  হয়,  তেব  এিট
েসখােন  বেড়া  ভূিমকম্েপর  প্রস্তুিতর  ইঙ্িগত  িদেত  পাের।  িবেশষত,
ঢাকার  মেতা  ঘনবসিতপূর্ণ  এলাকায়  িনয়িমত  ভূিমকম্প  হেল,  এিট  বেড়া
িবপর্যেয়র সম্ভাবনা সৃষ্িট করেত পাের।

বাংলােদেশ  বেড়া  ভূিমকম্েপর  ঝুঁিক  রেয়েছ,  তেব  তা  েমাকািবলার
সক্ষমতা  এখেনা  অেনক  সীিমত।  ভূিমকম্প-সহনীয়  অবকাঠােমা  িনর্মাণ,
সেচতনতা বৃদ্িধ ও জরুির ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন জরুির, না হেল বেড়া



ভূিমকম্প  হেল  ভয়াবহ  ক্ষয়ক্ষিতর  আশঙ্কা  রেয়েছ।  বাংলােদেশ  বছের
৩৫িট  মৃদু  ভূিমকম্প  একিট  স্বাভািবক  ঘটনা  মেন  হেলও  এিট  ভিবষ্যেত
বেড়া ভূিমকম্েপর জন্য একিট সতর্কবার্তা হেত পাের। তাই এখন েথেকই
ভূিমকম্েপর  ঝুঁিক  েমাকািবলায়  প্রস্তুিত  েনওয়া  অত্যন্ত  জরুির।
সুতরাং  বাংলােদেশর  ঘনঘন  েছােটা  ভূিমকম্প  ভিবষ্যেত  বেড়া
ভূিমকম্েপর আশঙ্কা বািড়েয় তুলেত পাের। তাই এখন েথেকই সতর্কতামূলক
ব্যবস্থা েনওয়া প্রেয়াজন।

ভূিমকম্প  সহনীয়  ভবন  িনর্মাণ  বাধ্যতামূলক  করা।  ফল্টলাইন  গুেলার
পর্যেবক্ষণ  বৃদ্িধ  করা।  জনগণেক  ভূিমকম্প  েমাকািবলার  প্রিশক্ষণ
েদওয়া।  জরুির  উদ্ধার  ও  ত্রাণ  ব্যবস্থার  উন্নিত  করা।  সেচতনতা
বৃদ্িধ  করা  ও  মহড়া  চালােনা।  জরুির  উদ্ধার  ও  ত্রাণব্যবস্থার
উন্নিত করা।

ফায়ার সার্িভস ও উদ্ধার বািহনীর সক্ষমতা বৃদ্িধ করা। হাসপাতাল ও
িচিকৎসা  ব্যবস্থােক  ভূিমকম্প  পরবর্তী  পিরস্িথিতর  জন্য  প্রস্তুত
করা। েসনাবািহনী ও অন্যান্য বািহনী ভূিমকম্প পরবর্তী পিরস্িথিতর
জন্য  প্রস্তুত  করা।  স্কুল,  কেলজ,  অিফেস  ভূিমকম্প  মহড়া
বাধ্যতামূলক  করা।  জনগণেক  ভূিমকম্প  কালীন  করণীয়  সম্পর্েক  সেচতন
করা। উন্নত ভূকম্পন পর্যেবক্ষণ েকন্দ্র স্থাপন করা। আন্তর্জািতক
গেবষণা ও সহেযািগতা বৃদ্িধ করা।

পিরেশেষ আমরা বলেত পাির েয, েয েকােনা প্রাকৃিতক দুর্েযাগই হঠাৎ
কের  আেস।  আর  এই  দুর্েযাগেক  িনয়ন্ত্রণ  করার  ক্ষমতা  মানুেষর  েনই।
তাই  এর  হাত  েথেক  বাঁচার  একমাত্র  উপায়  সেচতন  থাকা  এবং  বািড়  ও
অন্যান্য স্থাপনা ৈতিরর সময় িনয়ম েমেন চলা। বািড় ৈতিরর সময় খরচ
বাঁচােনার েচষ্টা করেল তা আমােদর বািড়িটেক দুর্বল করেব। বলা যায়
না, এই ফাঁিক হয়েতা আমােদর জীবেনর িবিনমেয় শুধেত হেব। তাই সকেলর
এ িবষেয় সতর্ক ও সেচতন থাকা উিচত।

ভূিমকম্প  সংঘিটত  হওয়ার  মুহূর্েত  আতঙ্িকত  না  হেয়  সেচতন  ও  সিঠক
িসদ্ধান্ত  েনওয়াই  প্রাণরক্ষার  প্রধান  উপায়।  ভূিমকম্প  শুরু  হেল
যারা ঘেরর েভতের অবস্থান করেছন, তাঁেদর উিচত দ্রুত মজবুত েটিবল,
খাট বা কাঠােমার িনেচ আশ্রয় েনওয়া এবং মাথা ও ঘাড় দুই হাত িদেয়
েঢেক রাখা। জানালা, কাচ, আলমাির, ঝুলন্ত ফ্যান ও ভারী আসবাবপত্র
েথেক দূের থাকেত হেব। িলফট ব্যবহার না কের িনরাপদ স্থােন অবস্থান
করেত  হেব  এবং  কম্পন  চলাকােল  বাইের  েদৗড়ােনার  েচষ্টা  না  করাই
শ্েরয়। রান্নাঘের থাকেল গ্যােসর চুলা বন্ধ করার েচষ্টা করেত হেব,



তেব  িনেজর  িনরাপত্তােক  সর্বাগ্ের  গুরুত্ব  িদেত  হেব।  িবদ্যুৎ  ও
গ্যাস লাইেনর সম্ভাব্য ঝুঁিক মাথায় েরেখ সতর্ক থাকেত হেব।

অন্যিদেক  যারা  বাইের  অবস্থান  করেছন,  তাঁেদর  উিচত  েখালা  জায়গায়
চেল  যাওয়া  এবং  িবদ্যুৎ  খুঁিট,  িবলেবার্ড,  গাছ  ও  উঁচু  ভবন  েথেক
িনরাপদ  দূরত্ব  বজায়  রাখা।  যানবাহেন  থাকেল  িনরাপদ  স্থােন  থািমেয়
গািড়র  েভতেরই  অবস্থান  করা  উত্তম।  ভূিমকম্প  েথেম  যাওয়ার  পর  ভবেন
পুনরায় প্রেবেশর আেগ ফাটল বা ক্ষয়ক্ষিত রেয়েছ িক না তা যাচাই করা
জরুির।  একই  সঙ্েগ  পরবর্তী  আফটার  শেকর  আশঙ্কা  মাথায়  েরেখ  সবাইেক
সতর্ক থাকেত হেব। আহতেদর প্রাথিমক িচিকৎসা েদওয়া, িশশু, বৃদ্ধ ও
প্রিতবন্ধীেদর সহায়তা করা এবং গুজেব কান না িদেয় দািয়ত্বশীল উৎস
েথেক  িনর্েদশনা  অনুসরণ  করাই  হেব  ভূিমকম্প  পরবর্তী  সমেয়র  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

ভূিমকম্প েমাকািবলায় সবেচেয় বড় শক্িত হেলা সেচতনতা ও প্রস্তুিত।
ব্যক্িত, পিরবার, প্রিতষ্ঠান এবং রাষ্ট্র সবার সম্িমিলত উদ্েযাগই
পাের  সম্ভাব্য  িবপর্যেয়র  ক্ষয়ক্ষিত  কিমেয়  আনেত।  িনয়িমত  মহড়া,
প্রিশক্ষণ  এবং  জনসেচতনতা  কার্যক্রেমর  মাধ্যেম  ভূিমকম্পকালীন
করণীয়  সম্পর্েক  জনগণেক  প্রস্তুত  করা  েগেল  অেনক  প্রাণ  রক্ষা  করা
সম্ভব।
েলখক: মহাপিরচালক, বাংলােদশ িফল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।


